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 পরিশিষ্ট-জ
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন
     ক. ভূমিকাঃ 
· কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর গঠনের প্রেক্ষাপট
বাংলাদেশে আধুনিক কৃষি সম্প্রসারণ ব্যাপ্তি অর্ধ শতাব্দীর মত হলেও এর পেছনে শতাধিক বর্ষের ঘটনাবহুল ইতিবৃত্ত রয়েছে। ১৮৬২-৬৫ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার জন্য দুর্ভিক্ষ কমিশন প্রথম কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে যার ফলশ্রুতিতে ১৮৭০ সালে রাজস্ব বিভাগের অংশ হিসেবে কৃষি বিভাগের জন্ম হয়। পরবর্তীতে ১৯০৬ সালে স্বতন্ত্র কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।  একই সময়ে ঢাকায় মনিপুর (বর্তমান জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায়) কৃষি খামারটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। যা ১০০০ একর জমি নিয়ে বিস্তৃত। খামারটি কৃষি বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়। ১৯০৯ সালে উক্ত খামারের কৃষি গবেষণার জন্য একটা ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়। ১৯১৪ সালে তৎকালীন প্রতিটি জেলায় একজন করে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়। এদের মধ্যে কোন কৃষি বিজ্ঞানে জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তা ছিলেন না। পরবর্তীতে ১৯৪৩ সালে সর্ব প্রথম বাংলাদেশ কৃষি কলেজ থেকে পাশ করা গ্রাজুয়েটগণ কৃষি বিভাগে যোগদান করেন এবং তখন থেকেই বাস্তবিকপক্ষে কৃষি সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়।
১৯৫০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন (ভিএআইডি) প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের সম্প্রসারণ শিক্ষা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড শুরু হয়, পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে উদ্ভিদ সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ১৯৬১ সালে বিএডিসি, ১৯৬২ সালে এআইএস, ১৯৭০ সালে ডিএইএম এবং ডিএআরই সৃষ্টি হলেও কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে তেমন কোন পরিকল্পিত সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকান্ডকে জোরদার করার লক্ষ্যে তুলা উন্নয়ন বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড, হর্টিকালচার বোর্ড এবং ১৯৭৫ সালে কৃষি পরিদপ্তর (পাট উৎপাদন), কৃষি পরিদপ্তর (সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা) নামে ফসল ভিত্তিক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু একই কৃষকের জন্য বিভিন্নমুখী/ রকম সম্প্রসারণ বার্তা ও কর্মকান্ড মাঠ পর্যায়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলশ্রুতিতে ১৯৮২ সালে ফসল প্রযুক্তি সম্প্রসারণে নিয়োজিত ছয়টি সংস্থা যথা ডিএ(ইএন্ডএম), ডিএ(জেপি), উদ্ভিদ সংরক্ষণ পরিদপ্তর, হর্টিকালচার বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড এবং সার্ডি একত্রিভূত করে বর্তমান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। কৃষি বিভাগ ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত  প্রবর্তিত ‘‘প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শণ (টিএন্ডভি)’’ পদ্ধতির মাধ্যমে এবং ১৯৯০ সালের পর হতে অদ্যাবধি দলীয় সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের কৃষি ও কৃষককে অত্যন্ত সফলতা ও সুনামের সাথে সেবা প্রদান করেছে। পরিকল্পিত এবং অংশিদারীত্বমূলক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য ১৯৯৬ সালে নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি (এনএইপি) বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। বর্তমানে ৮টি উইং এর সমন্বয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। 
· কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভিশন: 
 ফসলের টেকসই ও লাভজনক উৎপাদন 
· কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মিশন: 
টেকসই ও লাভজনক ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দক্ষ, ফলপ্রসূ, বিকেন্দ্রিকৃত, এলাকানির্ভর, চাহিদাভিত্তিক এবং সমন্বিত কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে সকল শ্রেণীর কৃষকদের প্রযুক্তি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।
· কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৌশলগত  উদ্দেশ্যসমূহঃ 
1. ফসলের  উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
2. কৃষিজ পণ্যের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধি
3. কৃষি ভূ-সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ
4. কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারিত্বের উন্নয়ন
5. কৃষি ভিত্তিক কারিগরী শিক্ষা বাস্তবায়ন
· কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যাবলী

      ১.   কৃষকের মাঝে উন্নত ও প্রচলিত লাগসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ
২. কৃষি উপকরণের ( সার, বীজ ও বালাইনাশক ) সরবরাহ নিশ্চিতকরণে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ এবং
    কীটনাশক, রাসানিক সার ইত্যাদির মান নিয়ন্ত্রণ ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
৩. মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈব সারের (কম্পোস্ট, ভার্মি কম্পোস্ট, সবুজসার) উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ।
৪. পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন এবং ভূ-উপরিস্থ পানির (Surface Water) ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ।
৫. কৃষক পর্যায়ে মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন ,সংরক্ষণ ও বিতরণ।
1. কৃষি তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন,  উত্তম কৃষি কার্যক্রম প্রবর্তন ও নিরাপদ উৎপাদনক্ষম কৃষির জন্য IPM/ICM  দল গঠন।
2. কৃষির  উন্নয়নে নারীকে সম্পৃক্তকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।
3. উদ্যান ফসল সম্প্রসারণে ফল ও সবজির চারা কলম উৎপাদন ও বিতরণ, উচ্চমূল্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ এবং কৃষিপণ্য আমদানি ও রপ্তানিকরণে মান নিয়ন্ত্রণ।
৯. জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষি উৎপাদনে যে বিরুপ প্রভাব তা মোকাবেলায় কৃষকদের প্রয়োজনীয় কৃষি প্রযুক্তি ও
     ঘাত সহিষ্ণু জাত সম্প্রসারণ, কৃষিঋণ প্রাপ্তিতে কৃষককে সহায়তা দান, দূর্যোগ মোকাবেলা ও কৃষি পূন˝বাসন করা।
১০. কৃষি যান্ত্রিকীকরণে সম্প্রসারণ সেবা জোরদারকরণ ও উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে যন্ত্রপাতি বিতরণ।
খ. প্রতিষ্ঠানের জনবল:
      কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রধান হিসেবে রয়েছেন একজন মহাপরিচালক। দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ৮টি উইং রয়েছে। সরেজমিন উইংয়ের আওতায় সারাদেশে ১৪টি অঞ্চল, ৬৪টি জেলা, ৪৮৬টি উপজেলা, ১৫টি মেট্রোপলিটন অফিস ও ১৪০৩২টি ব্লক পর্যায়ে অধিদপ্তরের কর্মকান্ড বিস্তৃত রয়েছে। প্রশিক্ষণ উইংয়ের আওতায় ১৬টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই), হর্টিকালচার উইংয়ের আওতায় ৭৫ টি হর্টিকালচার সেন্টার এবং উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইংয়ের আওতায় ৩০টি উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পূর্ণগঠিত সাংগঠনিক কাঠামোতে মোট পদ সংখ্যা ২৬,০৪২ । ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে ৪৬৪ জন কর্মকর্তা ও ১১ জন কর্মচারী পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়েছে এবং নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মকর্তা ১৫১ জন ও  কর্মচারী ১৮৩৯ জন। পরবর্তী পৃষ্ঠায়  গ্রেড অনুযায়ী ছকে প্রতিষ্ঠানের জনবলের বিবরণ প্রদান করা হলঃ 
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	৬৬২৯
	


গ. মানব সম্পদ উন্নয়ন:
২০১৬-১৭ অর্থবছরে মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) তে ৬২ তম, ৬৩ তম ও ৬৪ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে ৬২ তম কোর্সে ৪৫ জন, ৬৩ তম কোর্সে ২৭৯ জন এবং ৬৪ তম কোর্সে ২৬৯ জন সহ মোট ৪৯৩ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমিতে আয়োজিত ট্রেনিং ইন বাজেট এন্ড একাউন্টিং সিস্টেম (টিবাস)-২৪,২৫ ও ২৬-এ ডিএই হতে মোট ১৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহন করেন। ৪ বছর মেয়াদী কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সে ১৪ টি সরকারী এটিআই ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬৯৩১ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছিল। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২,৫১,৭২৭ জন কৃষক এবং ১,০৭,১৬১ জন কৃষাণী কে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তী পৃষ্ঠায়  ছকে প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ উন্নয়নের বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হলঃ 
  ছক-২(ক) : মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ )
	ক্রমিক নং
	গ্রেড নং
	প্রশিক্ষণ
	মন্তব্য

	
	
	অভ্যন্তরীন
	বৈদেশিক
	ইন হাউজ
	অন্যান্য
	মোট
	

	১
	গ্রেড ১-৯
	১০৮৯৭
	১৬৫
	২৩০
	৭৯২
	১২০৮৪
	

	২
	গ্রেড ১০
	-
	-
	-
	-
	-
	

	৩
	গ্রেড ১১-২০
	১৪২৭২
	-
	৯০
	-
	১৪৩৬২
	

	
	মোট
	২৫১৬৯
	১৬৫
	৩২০
	৭৯২
	২৬৪৪৬
	


    ছক-২ (খ) : মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চ শিক্ষা )
	ক্রমিক নং
	গ্রেড নং
	উচ্চ শিক্ষা
	মন্তব্য

	
	
	পিএইচডি
	এম.এস
	অন্যান্য
	মোট
	

	১
	গ্রেড ১-৯
	২৪
	-
	-
	২৪
	

	২
	গ্রেড ১০
	-
	-
	-
	-
	

	৩
	গ্রেড ১১-২০
	-
	-
	-
	-
	

	
	মোট
	২৪
	-
	-
	২৪
	


   ছক-২ (খ) : বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট
	ক্রমিক নং
	গ্রেড নং
	উচ্চ শিক্ষা
	মন্তব্য

	
	
	সেমিনার
	ওয়ার্কশপ
	এক্সপোজার ভিজিট
	মোট
	

	১
	গ্রেড ১-৯
	৫
	১৫
	১৪৫
	১৬৫
	

	২
	গ্রেড ১০
	-
	-
	-
	-
	

	৩
	গ্রেড ১১-২০
	-
	-
	-
	-
	

	
	মোট
	৫
	১৫
	১৪৫
	১৬৫
	


ঘ. প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:
· ছক-৩ : ২০১৬-১৭ অর্থবছরে  কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে  বিভিন্ন ফসলের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন নিন্মের ছকে প্রদত্ত হলো।
	ক্রমিক নং
	ফসলের নাম
	২০১৬-১৭ অথ˝বছরের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ মেট্রিকটন)
	২০১৬-১৭ অথ˝বছরের উৎপাদন (লক্ষ মে.টন)
	মন্তব্য

	১
	ক) আউশ
	২৩.০৫৭
	২১.৩৩৬
	

	
	খ) আমন
	১৩৫.৪৪০
	১৩৬.৫৬০
	

	
	গ) বোরো
	১৯১.৫৩০
	১৮৪.১১৮
	

	
	মোট চাল
	৩৫০.০২৭
	৩৪২.০১৪
	

	২
	গম
	১৪.৩১০
	১৪.২৩৬
	

	৩
	ভুট্টা
	৩৪.৩৯০
	৩৫.৭৮২
	

	৪
	আলু
	৯৬.০০০
	১১৩.৩২৭
	

	৫
	মিষ্টি আলু
	৭.৬১০
	৮.২০৯
	

	৬
	পাট
	৭৭.৯৫০
	৮২.৪৬৭
	

	৭
	সবজি
	১৫২.৫৬০
	১৬০.৪২৩
	

	                                                       তৈল জাতীয় ফসল

	৮
	সরিষা
	৭.২০০
	৭.০৫৩
	

	৯
	চীনাবাদাম
	১.৩২০
	১.৫০৬
	

	১০
	তিসি
	০.০৫০
	০.০৩৬
	

	১১
	তিল
	১.০৬০
	০.৮৯৫
	

	১২
	সয়াবিন
	১.৫২০
	১.০৫৫
	

	১৩
	সূর্যমূখি
	০.০৭০
	০.০৪২
	

	
	মোট তেল
	১১.২২০
	১০.৫৮৭
	

	ডাল জাতীয় ফসল

	১৪
	মসুর
	৩.২৫০
	৩.৫৫৫
	

	১৫
	ছোলা
	০.০৮০
	০.০৫৫
	

	১৬
	মুগ
	২.৪০
	২.১১৫
	

	১৭
	মাসকলাই
	০.৭১০
	০.৮১২
	

	১৮
	খেসারি
	৩.০৮০
	৩.০১৮
	

	১৯
	মটর
	০.১৩০
	০.১৩০
	

	২০
	অড়হড়
	০.০১০
	০.০০৫
	

	২১
	ফেলন
	০.৫৯০
	০.৫৭৩
	

	
	মোট ডাল
	১০.২৫০
	১০.২৬৩
	

	মসলা জাতীয় ফসল

	২২
	পিঁয়াজ
	২১.৩৭০
	২১.৫৩২
	

	২৩
	রসুন
	৫.৪০০
	৬.৮৬১
	

	২৪
	ধনিয়া
	০.৬১০
	০.৬১৩
	

	২৫
	মরিচ
	২.৯৬৯
	২.৭৪৪
	

	২৬
	আদা
	২.৫৫৪
	২.৩৭০
	

	২৭
	হলুদ
	১.৭৬০
	১.৪৮৪
	

	
	মোট মসলা
	৩৪.৬৬৩
	৩৫.৬০৪
	

	
	
	
	
	


· বোরো, গম ও আলু বিবিএস এর সাথে এখনও সমন্বয় করা হয়নি।
· প্রযুক্তি সম্প্রসারণে বিভিন্ন সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ (প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, চাষি র‌্যালি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ, প্রযুক্তি মেলা, কর্মশালা ইত্যাদি) এবং প্রতিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শতকরা ৩০ ভাগ কৃষাণীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।
· সেচের পানি অপচয় রোধে ক্রমান্বয়ে ভেজা ও শুকনা পদ্ধতি-সহ অন্যান্য সেচসহায়ক কার্যক্রম জোরদারকরণ।
· দুর্যোগ বিষয়ক যাবতীয় তথ্য এবং দিক নির্দেশনা ডিএইর ওযেবসাইট  ডিএইর মাঠ পর্যায়ের জনবল এবং কৃষকদের অবহিত করা।
· eb¨vq ÿqÿwZi Kvi‡Y ÿz`ª I cÖvwšÍK K…lK‡`i mnvqZvi j‡ÿ¨ 2016-17 A_©eQ‡i Lwic-2/2016-17, iwe/2016-17 I cieZ©x Lwic-1 †gŠmy‡g K…wl cÖ‡Yv`bv Kg©m~wPর আওতায় ৬৪ টি জেলায় ৪০১৩০০ জন কৃষকের মাঝে ৪১৫৬.০৮৮ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।
· eb¨vq ÿqÿwZi Kvi‡Y ÿz`ª I cÖvwšÍK K…lK‡`i  mnvqZvi j‡ÿ¨ 2016-17 A_©eQ‡i  Lwic-2/2016-17 †gŠmy‡g AwZe„wóRwbZ eb¨vi d‡j ÿwZ cywl‡q †bqvi j‡ÿ¨ K…wl cybe©vmb Kg©m~wPর আওতায় ১৬ টি জেলায় ১৭২১১ জন কৃষকের মাঝে ৫৩.৭৪ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।
· webvg~‡j¨ exR I ivmvqwbK mvi mieivn, Kzgov RvZxq mewRi gvwQ †cvKv `g‡b, cvU I AvL dm‡ji Drcv`b e„w×, K…wl hš¿cvwZ cwienb Ab¨vb¨ eve` cÖ‡Yv`bv Kg©m~wPর আওতায় ৫১ টি জেলায় ২২৫৯৮৮ জন  কৃষকের মাঝে ৩২৯০.১৬৪৬ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।
· Lwic-1/17-18 †gŠmy‡g Ddkx AvDk I †bwiKv AvDk Drcv`b e„w×i  j‡ÿ¨ ÿz`ª I cÖvwšÍK K…lK‡`i  gv‡S ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রবি ও খরিপ-১ মৌসুমে রাজস্ব অর্থের আওতায় ফসলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি প্রদর্শনী স্থাপন ও  কার্যক্রম এর আওতায়  ৬৪ টি জেলায় ৭৫৮২০০ জন উপকারভোগী কৃষকের মাঝে ২৬০৪.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
· রাজস্ব অর্থের আওতায় ফলবাগান প্রদর্শনী স্থাপন ও কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শনী স্থাপন কার্যক্রম এর আওতায়  ৬৪ টি জেলায় ৭৬৫৯৬৪  জন  কৃষকের মাঝে ১৮৯৫.৫০৩১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
· ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ফসল উৎপাদনে ২৪.২৫ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া, ৬.৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন টিএসপি, ৭.৫০ লক্ষ মেট্টিক টন এমওপি, ৭.১০ লক্ষ মেট্টিক টন ডিএপি এবং ৩.০০ লক্ষ মেট্টিক টন জিপসাম ব্যবহার হয়েছে।
· মাঠ পর্যায়ে সার সরবরাহ ও বিতরণ পরিস্থিতি মনিটরিং জোরদার করণ।
· সুষম সার ব্যবহারে কৃষকদের উদ্ভুদ্ধকরণ।
· ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বালাইনাশক রেজিট্রেশন ফি, আমদানি লাইসেন্স, ফরমূলেশন লাইসেন্স, হোলসেল লাইসেন্স,  রিপ্যাকিং লাইসেন্স, বাজারজাতকরণ লাইসেন্স, পেস্ট কন্ট্রোল লাইসেন্স ফি, কীটনাশক পরীক্ষা ফি, রেজিট্রেশন এবং লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ মোট ২,৪৩,৬৬,৩৫০/- রাজস্ব আয় হয়েছে। 
· কৃষি যান্ত্রিকরণের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনা।

· উচ্চ মূল্যের ফসল চাষাবাদের মাধ্যমে ফসলের বহুমুখীতা ও নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ।

· ভাসমান কৃষি প্রযুক্তি  সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করণ। 
· জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান ২০১৬’তে নিধনকৃত ইঁদুরের সংখ্যা  ১,১৮,৪৫,৯০৪টি। যার মাধ্যমে ফসল রক্ষা পেয়েছে প্রায় ৮৮,৮৪৪.২৮ মেট্রিক টন।
· কীটনাশক ব্যবহারের মাত্রা ২০০৮ সালে ছিল ৪৮,৬৮৭ মে.টন যা কমিয়ে ২০১৬ সালে ৩৫,৭২৩ মে. টনে আনা হয়েছে।
· বালাইনাশকের লাইসেন্স ও রেজিস্ট্রেশন প্রদান কর্মকান্ড তুলনামূলক কমিয়ে আনা হয়েছে।
· সার্ভিলেন্স এবং ফোরকাস্টিং সংশ্লিষ্ট ১৮টি লিফলেট তৈরি করে ওয়েবসেইটে প্রদান এবং মৌসুম ভিত্তিক প্রয়োজনীয় সংখ্যক আগাম সতর্কবার্তা অঞ্চলে প্রেরণ।
· বিভিন্ন ফসলের রোগ ও পোকা ব্যবস্থাপনার বিষয়ভিত্তিক ১৬টি লিফলেট প্রস্তুতপুর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং প্রয়োজনে মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ।
· বালাইনাশক ব্যবহার কমিয়ে জৈব বালাইনাশক ব্যবহার উৎসাহিত করা হচ্ছে এ পর্য্ন্ত ১৮টি জৈব বালাইনাশক রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হযেছে।
· প্লান্ট ডক্টরস ক্লিনিকের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫৭৬০ জন কৃষককে উদ্ভিদ সংরক্ষণ সেবা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ধানের অতন্ত্র জরিপ ও আইপিএম কর্মকান্ড শক্তিশালীকরণ কর্মসূচির আওতায় দেশের ১৪টি আঞ্চলিক অফিসে অনুষ্ঠিত অবহিতকরণ সভার মাধ্যমে জেলা ও উপজেলায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের ৫৫৫ জন কর্মকর্তাকে ধানের অতন্ত্র জরিপ বিষয়ে অবহিত করা হয় এবং সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাবৃন্দকে উপজেলা পর্যায়ে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কারিকুলামের সেসন গাইড প্রদান করা হয়।
· ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে আঁশ জাতীয়, ফল জাতীয়, সবজি জাতীয়, মসলা জাতীয়, তামাক জাতীয়, শুকনা জাতীয় খাবার, দানাদার শস্য, তৈল জাতীয় শস্য, ঔষধি/ভেষজ বনজ, কাঠ/বাঁশ/বেত জাতীয় দ্রব্যাদি আমদানি ও রপ্তানি বাবদ এবং উদ্ভিদ স্বাস্থ্য প্রমাণপত্র (PC) Phytosanetary Certificate) প্রদান বাবদ মোট আমদানি ও রপ্তানি আয় হয়েছে ১৮,০১,৩৪,৩৩৯/- । 
· ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে রপ্তানির বিষয়ে Non-Compliance এর প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।

· বাংলাদেশ ফাইটোসেনেটারি সামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর কেন্দ্রীয়  ল্যাবরেটরিতে নতুন মেশিনারিজ যথা: Polymarase Chain Reaction( PCR), Biology, Soft X ray  সহ অন্যান্য মেশিন install করা হয়েছে ।

· দক্ষ, সংগনিরোধ কার্যক্রমের আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুসরণ পূর্বক সংগনিরোধ বালাই এর অনুপ্রবেশ ও বিস্তার রোধ এবং মানসম্পন্ন কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে নিবন্ধনের আওতায় ইতোমধ্যে 134 টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন কার্য্ক্রম সম্পন্ন হয়েছে। Contract Farming Pilot প্রকল্পের মাধ্যমে রপ্তানিযোগ্য শাক-সবজি ও ফল উৎপাদন করে বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে। কৃষিজাত পণ্যের নিরাপদ আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বৃদ্ধি কল্পে 2011 সাথে প্রণীত “উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন-2011” এর অধীন খসড়া উদ্ভিদ সংগনিরোধ কর্মকর্তা, রপ্তানিকারক ও অন্যান্য সংশিষ্ট সংস্থার কর্মকর্তাগণের পরিদর্শনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য Strengthening Phytosanitary Capacity in Bangladesh প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং কেন্দ্রীয় প্যাকিং ও পরিদর্শন হাউজ নির্মান করা হয়েছে। জাল সার্টিফিকেটের মাধ্যমে কৃষিজাতপণ্য রপ্তানি রোধে হলোগ্রামযুক্ত Secured Phytosanitary Certificate (PC)- এর প্রবর্তন করা হয়েছে। উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র সমূহের অফিস অবকাঠামোর উন্নয়নসহ পরীক্ষাগারের আধুনিকায়ন করা হয়েছে। 7 টি ফসলের বালাই ঝুঁকি বিশ্লেষণ (PRA) কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
· দেশ-বিদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত ফল,  ও সবজির জাতগুলো সংগ্রহ করে, সেজাতগুলো এদেশের মাটি ও আবহাওয়া উপযোগিতা যাচাই করে উপযোগি জাত সমূহ দ্বারা মাতৃবাগান সৃজন করা এবং সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন (আগাম, নাবি) বিভিন্ন ফলের গাছ মাতৃগাছ হিসেবে চিহ্নিত করে সেখান থেকে সায়ন চারা কলম তৈরি করে ওই সব জাতের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা।
· ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৭৫টি হর্টিকালচার সেন্টারের মাধ্যমে ২২,৭০৪৭২ টি ফলের চারা, ৯৭৬৮৫১টি ফলের কলম, ১৯৩৫২৪ টি মসলার চারা, ২২৪৯২৩৪ টি গ্রীষ্ম ও শীতকালীন সবজির চারা, ৬২২৩৪ ‍টি ঔষধি  চারা, ১৭২৯৫৮ টি নারিকেল চারা উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে। উৎপাদিত চারার/কলম বিক্রি করে ৪,০১,৭৯,৫৫৩ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। 
· পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচির আওতায় সারা দেশে ১০৩৯৩৭০০ টি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফলদ ও ঔষধি মিলে মোট ১,২৪,৭০,৯৩৪ টি বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে। জাতীয় ভাবে ঢাকায় গত অর্থবছরে ফল, সবজি, এবং মৌ মেলা/প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।
· নিবিড় বার্ষিক ফসল উৎপাদন কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ফসলের আবাদ ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা ।
· পাট চাষীদের সুসংগঠিত করে পাট চাষ সমিতির (খন্ড পাট চাষি সমিতি, উপজেলা পাট চাষি  সমিতি, জোনাল পাট চাষি  সমিতি ) কর্মকান্ড জোরদার করা হয়েছে। উন্নত মানের পাট চাষের কলাকৌশল প্রয়োগ করে কৃষক পর্যায়ে পাটসহ অন্যান অর্থকরী ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতেও সক্রিয় ভুমিকা রাখছে। 
· ই-ফাইলিং এর জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতিটি উইং হতে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
· ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন নোটিশ প্রচার, মাঠে বালাই দমনে আগাম নির্দেশনা প্রদান, মৌসুমভিত্তিক ফসল সংরক্ষণে তাৎক্ষনিক বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান, অনলাইনে ফসলের বিভিন্ন অবস্থা ও অগ্রগতির রিপোর্ট গ্রহণ, সার আমদানিকারক, প্রস্তুতকারক, বিতরণকারীদের তালিকা, ফাইটোসেনেটারি সার্টিফিকেট প্রকাশ, নিয়োগ বিজ্ঞাপন এবং ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি ।
· (ঙ) উন্নয়ন প্রকল্পঃ
আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি কৃষকের মাঝে পৌছে দিতে ২০১৬-২০১৭  অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় ২৩ টি এবং এডিপি বহির্ভুত ১টি সহ মোট ২৪ টি প্রকল্প সফলতার সহিত বাস্তবায়ন করেছে।  প্রকল্প সমূহের বিবরণ ও কর্মকান্ড নিন্মে উল্লেখ করা হলো:
১। ‍দ্বিতীয় শস্য বহুমূখীকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) 
 প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, কৃষক প্রশিক্ষণ, ঋণ দান, মহিলাদের কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়ন,শস্য সংগ্রহত্তোর ফসলের ক্ষতি কমানো ইত্যাদি। 

 প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১০-জুন/১৭
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২০৫১৪.৯৪ লক্ষ টাকা।
 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ২৭৫০.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ২৬৪৩.৮৮.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: লাগসই ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকদের কে উচ্চমূল্য ফসল চাষাবাদে নিবিষ্ট করা এবং নিন্মমূল্য সম্বলিত দানাদার শস্যের নিরবচ্ছিন্ন আবাদের উপর নির্ভরশীলতা থেকে সরিয়ে আনার লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ২৭ টি জেলার মোট ৫২ টি উপজেলায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ২য় শস্য বহুমূখীকরণ প্রকল্প ২০১০ সন হতে জুন/২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে।
এই প্রকল্পের মাধ্যমে  কৃষক প্রশিক্ষণ-৮৭৬০০ ব্যাচ, প্রদর্শনী-১১৯৯ টি, মাঠ দিবস-১১৯৯ টি, কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণ-২৭০০ জন প্রদান করা হয়েছে। 

২। উপজেলা পর্য়ায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষন প্রকল্প (২য় পর্য়ায়) 
 প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ প্রাতিষ্ঠানিক কৃষক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ভৌত আবকাঠামো উন্নয়ন। ১০৬ টি উপজেলায় কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ, আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কৃষকদের পরিকল্পিত, বাস্তবধর্মী ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন। সম্প্রসারণ কর্মীদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি গবেষণা লব্দ ফলাফল ও মাঠ পর্যায়ের ফলাফলের মধ্যে ফলন পার্থক্য কমানো।
 প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১১-জুন/১৭
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৭৮৭৯.৪০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৯৪০.০০.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৯৩৭.৮৭ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :  প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল (রিফ্রেসার) ১০৮৫০ সেট, রিফ্রেসমেন্ট (রিফ্রেসার) ১০৮৫০ জন, প্রশিক্ষণ সহায়ক উপকরণ (রিফ্রেসার) ১০৮৫০ জন, ডিসপ্লে বোর্ড ১০৬টি, হোয়াইট বোর্ড ১০৬টি। এনসিলারী ওয়ার্ক ২৯টি, কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৪টি।
৩। বাংলাদেশ ফাইটোসেনিটেরি সামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প 
 প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ বাংলাদেশের কৃষিকে রক্ষা করার জন্য আমদানিকৃত উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্যের সাথে পরিবাহিত হয়ে যাতে বিদেশি পোকামাকড় ও রোগবালাই প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে কার্য্করী ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে নিরাপদ ও ঝুকিমুক্ত আমদানি নিশ্চিৎকরণ এবং আন্তর্জাতিক বিধি বিধান (IPPC এবং WTO-SPS Agreement) অনুসরণ পূর্বক বিদেশে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে রপ্তানি কার্যক্রম গতিশীল ও বৃদ্ধি করা।
 প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১২ -জুন/১৮
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৫১৯৯.১৭ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৩৮০০.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৩৫০৯.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :  কর্মকর্তা প্রশিক্ষন ১৮ ব্যাচ, কর্মচারী প্রশিক্ষণ ৪৩ ব্যাচ, আমদানি ও রপ্তানি কারক      ---, পেস্ট রিক্স এনালাইসেস (পিআরএ) ৮টি, বিদেশ প্রশিক্ষন ১০ জন, বিদেশ শিক্ষা সফর ৮জন, সেমিনার/ ওয়ার্কসপ  ২টি, যানবাহন ক্রয়—টি, অফিস ভবন নির্মাণ—টি, আবাসিক ভকন নির্মাণ—টি, কনসালটেন্ট (প্রকিউরমেন্ট পিআরএ এসটাকচারাল স্টাডি) ৩ এমএম।
৪ (ক)। পিরোজপু‌র-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (পিসিইউ অংগ)
 প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, অতিরিক্ত ২২০০০ হে. জমি সেচ সুবিধার আওতায় আনয়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি। লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ। 
 প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১২ -জুন/১৭
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৭৯.৯২ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৬১.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৫৬.৯২ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কর্মশালা-১টি, বার্ষিক রিভিউ মিটিং-১টি।
৪ (খ)। পিরোজপু‌র-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (ডিএই অংগ)
প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি। লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ। 
প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১২ -জুন/১৭
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৪৫৩.৩৩ টাকা।
 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৭২৫.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৭২১.৩৭৩ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :  উদ্ধুদ্ধকরণভ্রমণ ২৪ ব্যাচ, মাঠ দিবস ৬০০টি, কৃষি মেলা ২৩টি জেলা কর্মশালা ৩টি, চাষী র‌্যালি-৪০টি, ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট ১টি।
৫। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প,ডিএই অংগ, 
প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ এলাকা ভিত্তিক আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, শস্য উৎপাদন নিবিড়করণ ও বহুমূখীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো। সবজি বাগান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চাষী পরিবারের আয় বৃদ্ধি ও অপুষ্টি দূরীকরণ। জৈব ও অজৈব সারের ব্যবহারের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করা । দল ভিত্তিক সম্প্রসারণ কর্মকান্ডের মাধ্যমে কৃষকের সক্ষমতা বাড়ানো। খামার যান্ত্রিকীকরণ ও আধুনিক কলাকৌশলের উপর কৃষক প্রশিক্ষণ। গ্রামীণ ও বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন।

 প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩ -জুন/১৮
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৭৫১১.০০ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৮৬২.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৮৫৯.৭৬০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :  বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প দক্ষিণ-পশ্চিমের ৯টি জেলার ৫৮টি উপজেলায় পতিত জমির সদ্ব্যব্যবহার, নতুন লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত, ফসল আবাদ ও চাষাবাদের নতুন কৌশল ব্যবহার করে আবাদি এলাকার পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছে। প্রকল্প এলাকায় খামার যান্ত্রিকীকরণের জন্য ৫০০০ কৃষক গ্রুপের সদস্যদের মাঝে ৫৬০ টি পাওয়ার টিলার, ৫৭৫ টি লো লিফট পাম্প, ৫১০ টি পাওয়ার থ্রেসার, ৭৫০টি হ্যান্ড স্প্রেয়ার, ৪০০ টি ফুট পাম্প, ৬৭ টি গ্রেইন ময়েশ্চার মিটার, ৭২টি রি-ফ্রাক্টোমিটার বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৪ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ ১৬ ব্যাচ, কৃষি মেলা ৬টি, প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে ৩টি, কৃষক প্রশিক্ষণ ১১৭৫ ব্যাচ, মটিভেশন ট্যুর ১০ ব্যাচ, বিভিন্ন ওয়ার্কসপ ৯টি।
 ৬। ব্লু গোল্ড কর্মসূচীর আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প ,ডিএই অংগ।
প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন বাড়ানো। 
 প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জানুয়ারি/১৩-ডিসেম্বর/১৮
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৩৬৪.০০ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ২৭৮.০০ লক্ষ টাকা।
 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ২৭৫.৯৮ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : প্রদর্শনী-৬৯টি, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ-১২২ জন,মনিটর প্রশিক্ষন ১ ব্যাচ,  কৃষক মাঠ স্কুল ১৯৮টি, সিজনাল রিভিউ ওয়ার্কশপ ২টি, টেকনোলোজি সিলেকশন ওয়ার্কশপ ১টি, কৃষক ক্লাব/সংগঠক সহায়তা-৫৫টি, মটিভেশনাল ট্যুর-১০টি, মনিটর প্রশিক্ষণ-১ ব্যাচ।
৭। খামার যান্তিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প-২য় পর্য়ায়, 

 প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ পশুশক্তি ও মারাত্মক শ্রমিক সংকটের প্রেক্ষিতে কৃষক পর্যায় খামার যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই করা। খামার পর্যায়ে লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ হ্রাস, শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি ও শস্য অপচয় কমিয়ে আনা। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সংশ্লিষ্ট স্টেইক হোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

 প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/১৮
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৩৯৪৩.৯৬ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৮৩০০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৮২৯৪.৩১ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :  গুটি ইউরিয়া চাষি প্রশিক্ষণ ১৪৬ ব্যাচ, মেকানিক প্রশিক্ষণ ১৩ ব্যাচ, আঞ্চলিক কর্মশালা ১৫টি, প্রদর্শনী ও মাঠ দিবস৩৯৯৩টি যান্ত্রিকী খামার প্রদর্শণী ২০টি, খামার যন্ত্রপাতির জন্য ভর্তুকি ২৯৮৫ টি। সেবা প্রদানের জন্য যন্ত্রপাতি ১১০০টি, টেস্টিং যন্ত্রপিাতি ৯টি।
৮। সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ মাল্টা, কমলা, বাতাবী লেবু ও অন্যান্য লেবু জাতীয় ফল উৎপাদনের জন্য কৃষকদেরকে উদ্ধুদ্ধ করা। মাল্টা,কমলা, বাতাবী লেবু ও অন্যান্য লেবু জাতীয় ফল উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমদানি কমানো এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা। ভিটামিন-সি সহ অন্যান্য মিনারেল সরবরাহ নিশ্চিৎকরণ। উন্নত মাতৃগাছ সনাক্ত ও নির্বাচন করা।

 প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/১৮
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৯৭০.০০ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৭৬৭.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৭৬৪.৬৩ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :  কমলা ও মাল্টাসহ অন্যান্য লেবুজাতীয় ফলের চাষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের ১৭ টি জেলার ৬৮টি উপজেলায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো লেবু জাতয়ি ফলের ১৫০০টি ব্লক প্রদর্শনী, ১০৯৫০টি লেবু জাতীয় ফলের বসতবাড়ি প্রদর্শনী স্থাপন, ১২৪৫০ জন কৃষক প্রশিক্ষণ, ৬৯০ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ, ৩৩টি মাঠ দিবস, ১৮টি উদ্ধুদ্ধকরণ ভ্রমণ, ১৫টি নার্সারিতে চারা/কলম উৎপাদন এবং ৬টি জেলার ৩০ টি উপজেলায় মোট ৩০টি ড্রিপ ইরিগেশন সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।
৯। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প
 প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ কৃষক মাঠ স্কুল ও আইপিএম ক্লাব স্থাপন এবং কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন কার্যক্রম জোরদারকরণ। বালাইনাশকমুক্ত ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে সবজি ও ফলে জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জনপ্রিয় 
 প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/১৮
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৫৮৫০.০০ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ১৩০৫.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১৩০৪.৮০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :   সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প ৫বছর মেয়াদে দেশের ৬৪টি জেলার ২৭৫টি উপজেলায় বাস্তবায়ন হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় কৃষক মাঠ স্কুল (সবজি) ১১২৫টি, কৃষক মাঠ স্কুল (ধান) ৩০০টি, কৃষক মাঠ স্কুল (ফল) ১০০টি, জৈব কৃষি ও জৈবিক দমন ব্যবস্থাপনা প্রদর্শনী ৬২৫টি, আইপিএম ক্লাব সহায়তা ১০০০টি। 
১০। খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প
 প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ মাঠ পর্যায়ে যথোপযুক্ত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচ পানির অপচয় কমিয়ে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি, সেচ এলাকা সম্প্রসারণ ও সেচ খরচ কমানো। সেচ যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী, চালক বা মেরামতকারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা।

 প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/১৮
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৪৫৭.০০ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৮৭৮.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৮৭৭.৪৩ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :  কৃষক প্রশিক্ষন ৪৫০ ব্যাচে ১৩৫০০ জন, গ্রামীণ মেকানিক প্রশিক্ষণ ৫ ব্যাচে ১৫০ জন, কারিগরি কর্মকর্তা প্রশিক্ষন ১ ব্যাচে ৩০ জন,এডব্লিউডি প্রদর্শন ি৮১০টি, ড্রিপ সেচ ৬৩০টি, ফিতা পাইপ সেচ ৩৬০ টি, হ্যান্ড সাওয়ার সেচ৮১০টি, এসআর আই ৫৪০টি, রেইজড বেড রাইস ইরিগেশন ৩৬০টি, কৃষক মাঠ স্কুল ১৮০টি, মাঠ দিবস ৩৬০টি।
১১। চাষী পর্যায়ে উন্নত মানের ধান,গম, পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প, 

 প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে চাহিদা অনুযায়ী চাষী পর্যায়ে বীজ উৎপাদন সহায়তা করা। কৃষকদেরকে ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদনে দক্ষ কৃষক হিসাবে গড়ে তোলা। চাষী পর্যায়ে মান সম্পন্নবীজ সরবরাহ বৃদ্ধি করা । উন্নত জাতের বীজ সমূহ কৃষকদের মাঝে দ্রুত সরবরাহ ও সম্প্রসারণ নিশ্চিত করা।

 প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/১৮
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১১২৫০.০০ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৩৫৭৫.০০লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৩৫৫৩.৩৭ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :  কৃষক প্রশিক্ষণ ৬৪৯৫০ জন, এসএএও প্রশিক্ষণ ৯০০ জন, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৩৩০ জন, বিদেশ শিক্ষা ভ্রমণ ২১ জন, জাতীয় কর্মশালা ১টি, আঞ্চলিক কর্মশালা ২৮টি, আউশ বীজ প্রদর্শনী ১১১০০ টি, আমন বীজ প্রদর্শনী ১৮৩০০টি, বোরো বীজ প্রদর্শনী ২২৫০০টি, গম বীজ প্রদর্শনী ১০৫০০টি, পাটবীজ প্রদর্শনী ২৫৫০টি, মাঠ দিবস ২৭০০টি।

১২। চাষী পর্যায়ে উন্নত মানের ডাল, তেল ও পিঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প, 

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ চষিী পর্যায়ে উন্নত মানের ডাল, তেল ও পিঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ করে চাষীদের মাঝে বিতরণ করা । ডাল, তেল ও পিঁয়াজ বীজের ঘাটতি পূরণ করে আমদানি বন্ধ করা। প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি করা। দারিদ্র্য বিমোচন ও মহিলাদের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষনে সম্পৃক্ত করা।

প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/১৮
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪৯৪৫.০০ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ১৪৬৭.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১৪৬১.৪৬৮ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :  কৃষক প্রশিক্ষণ ১৯৫৬০ জন, এসএএও প্রশিক্ষণ ১৫৬০ জন, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৩০০ জন। মুগ প্রদর্শনী ৩০০০টি, মশুর প্রদর্শনী ৩০০০টি, খেশারী প্রদর্শনী ২০০০টি, তিল প্রদর্শনী ৭৫০টি, সরিষা প্রদর্শনী ৭০০০টি, মাসকলাই প্রদর্শনী ১৭৫০টি, পেঁযাজ প্রদর্শনী ৪০০টি, ফেলন প্রদর্শনী ১০০০টি।
১৩। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প
প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পে প্রধান উদ্দেশ্য হলো এদেশের কৃষি প্রযুক্তি খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা, যারা কৃষি বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা যুব সমাজে সম্প্রসারণ করবেন। ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিৎ হবে।

 প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/১৮
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৬৩৩৫.৭৭ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ২৪৩২.৬০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :  বাঞ্ছারামপুর ও মানিকগঞ্জে ৪তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ,  বাঞ্ছারামপুর ও মানিকগঞ্জে ৩ তলা অফিসার্স ডরেমেটরি নির্মাণ, বাঞ্ছারামপুর ও মানিকগঞ্জে ২ তলা স্টাফ ডরমেটরি নির্মাণ,   বাঞ্ছারামপুর ও মানিকগঞ্জে ৪ তলা বয়েজ ও ৩ তলা গার্লস হোস্টেল নির্মাণ, বাঞ্ছারামপুর ও মানিকগঞ্জে ২তলা কৃষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ কাজ চলমান।
১৪। সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি
প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পে প্রধান উদ্দেশ্য হলো কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও পান্তিক কৃষক পরিবারের পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/১৮
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৫৭৯৯.১৩ লক্ষ টাকা।
 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৮৩২৮.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৮২৮২.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :  ১০০ জন নতুন কৃষক সহায়তাকারী তৈরি করার ফলে মোট ২০৮২ জন কৃষক সহায়তাকারী তৈরি হয় যাদের মাধ্যমে মোট ৪১৫০টি কৃষক মাঠ স্কুল পরিচালিত হয়েছে। যার মাধ্যমে মোট ২০৭৫০০০ জন কৃষক-কৃষাণি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েচে। এ সময়ের মধ্যে ৪ ব্যাচের ক্রাশ কোর্সে মোট ১৮৭ জন কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার এবং ৬২২ জন বিভাগীয় প্রশিক্ষক (এএপিপিও/এসএএও) সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনার ওপর কৃষক মাঠ স্কুল বিষয়ক প্রশিক্ষন গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও ৪৫৬ টি কৃষক সংগঠনে বাজার সংযোগ বিষয়ক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এজন্য মোট ৯৮৪ জন বিভাগীয় প্রশিক্ষক, ১৬৮০ জন বিজনেস ফোকাল পারসন এবং ১৪৪০ জন কৃষক নেতাকে বাজার সংযোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
১৫। সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিৎকরণ প্রকল্প
প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ ১) কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং শস্যের নিবিড়তা ১৫-২০ % বৃদ্ধি পাবে।(২) কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন এবং কৃষক গ্রুপ গঠন ও বিদ্যমান কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং বিদ্যমান শস্য বিন্যাসের মাধ্যমে উচ্চমূল্যে ফসল ও স্বল্প পানি চাহিদার শস্য আবাদের মাধ্যমে বহুমূখী শস্য আবাদ এলাকা বৃদ্ধি করা। । (৩) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে চর, হাওর ও দারিদ্র্য প্রবণ এলাকায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৪- জুন/১৯। 
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৬৬০০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ২৪৯৬.৬৫ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: বিভিন্ন ফসলের মোট ৩৪৬৫ টি প্রদর্শনী স্থাপন, কৃষক প্রশিক্ষণ ৮৬০ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ ১৫ ব্যাচ, মাঠ দিবস ১৩৯ টি, উদ্ধুদ্ধকরণ ভ্রমণ ৩৭ টি, সেমিনার/ওয়ার্কসপ ৫টি, কৃষি মেলা ৩৮টি, পাওয়ার টিলার ৫৪৭টি, পাওয়ার থ্রেসার ১০৫০টি, পাওয়ার স্প্রেয়ার ২৯৯টি এবং এলএলপি ৫৩৯টি কৃষক গ্রুপে বিতরণ করা হয়েছে।। 
১৬। সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, 

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ টেকসই কৃষি  প্রযুক্তি অভিজোযনের মাধ্যমে অনাবাদী কৃষি জমি কাজে লাগিয়ে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ মার্চ/১৫- জুন/১৯ 

 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৫৫১৯.১০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ১১৪২.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১১৩১.৬০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: মাঠ দিবস ১৩৯টি, কৃষি মেলা ৩৮ টি, কৃষক প্রশিক্ষন ১৮৩০০ জন,কর্মকর্তা প্রশিক্ষন ৬০ জন, এসএএও প্রশিক্ষন ৪৫০ জন, প্রদর্শনী ৪৯৪০ টি, সেমিনার কাম ওয়ার্কশপ ৫টি, উদ্ধুদ্ধকরণ ভ্রমণ ৩৭টি।
১৭। বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প
 প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ ১) দেশের ৩টি পাহাড়ি জেলা সহ অন্যান্য জেলার অসমতল ও পাহাড়ি জমি এবং উপকূলীয় ও অন্যান্য অঞ্চলের অব্যবহৃত জমি ও বসতবাড়ির চার পাশের জমিকে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের আওতায় এনে উদ্যান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করার পাশাপাশি সমতল ভূমিতে অন্যান্য মাঠ ফসলের উৎপাদনের সুযোগ অক্ষুন্ন রাখা। (২) দেশিয় ও রপ্তানিযোগ্য ফসলের ক্লাস্টার/ ক্লাব  ভিত্তিক উৎপাদন বিদ্যমান হর্টিকালচার সেন্টার সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন ।(৩)  উদ্যান ফসলের প্রযুক্তি সম্প্রসারণ।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৫- জুন/২০।

 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৯৫০০.৬২ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৫৬০০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৫৫৯৩.০৪ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: (১) ভিয়েতনামের খাটো জাতের ( ওপি ) ১.৮০ লক্ষ নারিকেল চারা চাষী পর্যায়ে বিতরণ। (২) দেশে চাষযোগ্য বিভিন্ন বিদেশী ফলের ( রামবুটান, সৌদি খেজুর, কেরালা হাইব্রিড নারিকেল, ভিয়েতনামের ওপি জাতের ) এর জার্মপ্লাজম স্থাপন। (৩) কৃষক প্রশিক্ষণ- ৩২৩২ ( প্রতি ব্যাচে ৩০ জন), স্প্রেম্যান প্রশিক্ষণ ৬ ব্যাচ, নার্সারীম্যান প্রশিক্ষণ ৭৭ ব্যাচ, সিএইসপি প্রশিক্ষণ ২ ব্যাচ, মালি প্রশিক্ষণ ১০ ব্যাচ, মটিভ্যাশনাল ট্যুর ২৮ টি সম্পন্ন করা হয়েছে। (৪) আগাম  নাবী জাতের বিভিন্ন চাষ সম্প্রসাণের লক্ষ্যে বাণিজ্যিক মিশ্র ফল বাগান স্থাপন ২৮২৮ টি।
১৮। মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (ডিএই অংগ),
 প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ স্থানীয় এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি প্রচলনের মাধ্যমে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন। খাদ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ। এলাকা উপযোগী উচ্চ ফলনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ। কৃষকের উৎপাদিত ফসলের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ। 
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১১- জুন/১৭।

 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৪০৭.৫৪ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৩৮০.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৩৭৬.৯১ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:  কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ২৪০ জন, এসএএও প্রশিক্ষন ৫৪০ জন, কৃষক প্রশিক্ষণ ২৭০০ জন, কৃষক র‌্যালি ৫৭টি, মাঠ দিবস ৭৬০ টি, জাতীয় কর্মশালা ১টি, প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ব্লক প্রদর্শনী ২৮৫ টি, একক ফসল ব্যবস্থাপনা প্রদর্শনী ১২৮৩টি, প্রযুক্তি গ্রাম প্রদর্শনী ৭৯৪টি।
১৯। ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলাজি প্রোগ্রাম -২য় পর্যায় (এনএটিপি-২) 

 প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রধান প্রধান ফসল (ধান,গম, টমেটো,কলা ইত্যাদি) উৎপাদনশীলতা ফসলভেদে ১০-১৫ ভাগ বৃদ্ধি, সর্বমোট ২৭১৫০ টি সিআইজি দল গঠন, ৬০% সিআইজি সদস্য কমপক্ষে ১টি করে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করবে, প্রকল্প সেবাপ্রাপ্ত ৯৩% কৃষক সেবা সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করবেন, মানসম্পন্ন ফসলের চারা /কলম উৎপাদন।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ অক্টোবর/১৫-সেপ্টেম্বর/২১
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৫২৬৫৫.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ২৩৫৪.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ২০৯৩.২৩ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: মাঠ দিবস ৫৪০টি, কৃষক প্রশিক্ষণ ৮৮২০০ জন, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৩৫০ জন, এসএএও প্রশিক্ষণ ৪৫৬০ জন, প্রদর্শনী ৭০০৭ টি, জাতীয় কর্মশালা ২টি।
২০। ইউনিয়ন পর্যায় কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প, 

 প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ সাফল্যজনকভাবে ফসল উৎপাদন ও কৃষকের দোড়গোড়ায় আধুনিক সম্প্রসারণ সেবা পোঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এস এ এ ও দের জন্য ২৪টি অফিস-কাম-রেসিডেন্স, ইনপুট স্টোরেজ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ, অফিস চত্বরে মাতৃবাগান স্থাপন, দূর্যোগপ্রবন এলাকায় দুর্যোগকালীন জরুরী আশ্র্রয় সুবিধা প্রদান। 
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৬-জুন/১৮ চলমান আছে।
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪৩৮৬.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ১৮৬.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১৮৫.৮৮৭৪ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: ভবন, সোলার সিস্টেম, সাইট ডেভেলপমেন্ট ও অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ কাজ চলমান।
২১। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প,  

 প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ  বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ  জলবায়ু পরিবর্তন  ট্রাষ্ট (বিসিসিটি ), পরিবেশ ও বন মস্ত্রণালয় এর অর্থায়নে  বন্যা ও জলাবদ্ধ প্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসাবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।
 প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/০৯-জুন/১৭ 
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৩০৯.৪৯ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দঃ ২০৫.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১৯৫.০৪ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ-৩০০ ব্যাচ (৯০০০ জন), কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৩৬ ব্যাচ (৭২০ জন), ব্লক প্রদর্শনী-৪৫টি, কৃষি মেলা-১টি, উদ্ধুদ্ধকরণ ভ্রমণ-৮টি।
২২। ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচার প্রোডক্টিভিটি প্রকল্প (ডিএই অংগ)
প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য কৃষি-প্রতিবেশগতভাবে প্রতিকূলতাসম্পন্ন ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর অঞ্চলগুলোর সার্বিক কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। অনগ্রসর ও প্রতিকূল এলাকার কৃষি উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন। জলবায়ুগত প্রতিকূলতা কাটিয়ে কৃষি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১১-ডিসেম্বর/১৬
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১২২১৯.৮৯ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ২৫৫.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ২৫৪.০০ লক্ষ টাকা।

ডিসেম্বর/১৬ তে প্রকল্পটি সমাপ্ত ।
২৩। চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প, 
 প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ উচ্চ ফলনশীল জাতের আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্য ‍উৎপাদন বৃদ্ধি ও চর এলাকায় চাষাবাদ পদ্ধতি ও কলাকৌশল উন্নত করা, চর এলাকায় শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে শস্য বিন্যাসের ‍উন্নতকরণ ও ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি করা, চর এলাকায় লাগসই প্রযুক্তি চিহ্নিতকরণ।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জানু/১১-ডিসেম্বর/১৬
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৭৩৫.৭৪ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৪১.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ২৭.০১৩ লক্ষ টাকা।

 ডিসেম্বর/১৬ তে প্রকল্পটি সমাপ্ত ।
২৪। বন্যা ও জলাবদ্ধ প্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসেবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প।
প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ (১) জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসেবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি জলাবদ্ধ এলাকায় সম্প্রসারণ করা (২) দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চতকরণ, পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন খাতে জলাবদ্ধ এলাকাগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহারের ব্যবস।তা নেওয়া এবং অমৌসুমে ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে খাদ্যের যোগান ও কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরা। (৩) আবাদযোগ্য জমির স্বল্পতার কারণে পানিতে ভাসমান অব্যবহৃত কচুরিপানাকে ফসল উৎপাদনে ব্যবহার করা।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩-ডিসেম্বর/১৭
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দঃ ১২০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৮৫.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ-৪৬২ ব্যাচ, কৃষক পর্য়াযে ভাসমান বেড স্থাপন-১২৯০০টি।
চ. রাজস্ব বাজেটে কর্মসূচি
২০১৬-১৭ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের  রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৫টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে।

কর্মসূচি গুলো হলোঃ
১।  পাবনা জেলার চাটমোহর, ভাঙ্গুরা ও ফরিদপুর উপজেলার ফসল, উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক কলাকৌশল হস্তান্তর শীর্ষক কর্মসূচি
কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৪-জুন/১৭, মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৬২.০০ লক্ষ টাকা, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দঃ ৭৭.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ঃ ৭৭.০০ লক্ষ টাকা।
২।  উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য পরিবেশবান্ধব নিরাপদ ফসল উৎপাদন কর্মসূচি।
কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৫-জুন/১৭, মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪৩৬.১২ লক্ষ টাকা, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দঃ ২১২.১২ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ঃ ২১১.৯৫ লক্ষ টাকা।
৩।  খামারাড়ি কমপ্লেক্স সংস্কার, মেরামত, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি।
কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৪-জুন/১৭, মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৮১.১৩ লক্ষ টাকা, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দঃ ১৩৩.৪১ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ঃ ১৩৩.৩০৯৪ লক্ষ টাকা।
৪।  ছিটমহলের (সাবেক) উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি।
কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৫-জুন/১৮, মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৭৫.০০ লক্ষ টাকা, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দঃ ৮৭.৬১ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ঃ ৮৩.৭৪০ লক্ষ টাকা।
৫।  উপকূলীয় এলাকায় খাটো জাতের নারিকেল সম্প্রসারণ কর্মসূচি।
কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৬-ডিসেম্বর/১৮, মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৯২৫.৭৪ লক্ষ টাকা, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দঃ ৩৬১.৮৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ঃ ২৭১.৪০ লক্ষ টাকা।
ছ. উল্লেখযোগ্য সাফল্য 
কৃষি সম্প্রসারণ উদ্ভাবিত সেবা কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর নিমিত্ত মোবাইল ফোন এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্রের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদান করার জন্য  ৪টি মোবাইল অ্যাপ চালু হয়েছ। এগুলো হলো ১। কৃষকের জানালা, ২। কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা, ৩। ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন, ৪। ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি চাষ। এ পর্যন্ত ৬৩৫৭৯ বার কৃষকের জানালা ও ৬৪১৬৫ বার কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা পঠিত হয়েছে এবং প্রতিদিন গড়ে ৪০ জন ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন ভিজিট করেন। এছাড়াও বিটিআরসি ও ইএটিএল এর উদ্যোগে আরো ৫টি মোবাইল অ্যাপ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কাছে এসেছে। অ্যাপসগুলো মাঠ পর্য়ায়ে সম্প্রসারণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অ্যাপসগুলো হলো: ১। শস্য উৎপাদন, ২। কৃষি লবণাক্ততা, ৩। অর্গানিক ফার্মিং, ৪। আবহাওয়া তথ্য এবং ৫। DAE office Directory.
জ. উপসংহার
কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) বাংলাদেশে একটি সর্ববৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর 2014 সালে পুনর্গঠিত সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় সমগ্র দেশজুড়ে আধুনিক ও পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, কৃষি বিষয়ক জ্ঞান ও তথ্যাদি কৃষকের নিকট সরাসরি পৌঁছানো ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে কৃষি উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা যাতে অব্যাহত থাকে সেজন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যথারীতি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের ভিশন হলো ২০২১ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশকে পুরোপুরি দারিদ্রমুক্ত করে অর্জিত উন্নয়ন টেকসই করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলা । সরকারের ভিশন বাস্তবায়নে দেশের জনগণের দীর্ঘমেয়াদী পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের টেকসই রূপদিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে।
ঝ. নির্বাহী সার সংক্ষেপঃ
সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে কৃষি উৎপাদন ধারাবাহিক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের নীতি ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। দেশিয গবেষণা ও বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত নতুন নতুন জাত মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ, শস্য বহুমুখকিরণ, আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ এবং সময়োপযোগি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির উর্ধমুখী ধারা অব্যাহত আছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট দানাদার শস্যের (চাল-৩৪২.০১৪+গম-১৪.২৩৬+ভুট্টা-৩৫.৭৮২) উৎপাদন হয়েছে ৩৯২.০৩২ লক্ষ মে.টন, আলু উৎপাদন হয়েছে ১১৩.৩২৭ লক্ষ মে.টন,  পাট উৎপাদন হয়েছে ৮২.৪৬৭ লক্ষ বেল, সবজি উৎপাদন হয়েছে ১৬০.৪২৩ লক্ষ মে.টন, তৈল জাতীয় ফসল উৎপাদন হয়েছে ১০.৫৮৭ লক্ষ.মে., ডাল জাতীয় ফসলের উৎপাদন হয়েছে ১০.২৬৩ লক্ষ মে.টন, মসলা জাতীয় ফসল উৎপাদন হয়েছে ৩৫.৬০৪ লক্ষ মে.টন । খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রতিবছরেই ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উৎপাদনশীলতার এরুপ ধারাবাহিকতায় দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ।
· (ঙ) উন্নয়ন প্রকল্পঃ

আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি কৃষকের মাঝে পৌছে দিতে ২০১৬-২০১৭  অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় ২৩ টি এবং এডিপি বহির্ভুত ১টি সহ মোট ২৪ টি প্রকল্প সফলতার সহিত বাস্তবায়ন করেছে।  প্রকল্প সমূহের বিবরণ ও কর্মকান্ড নিন্মে উল্লেখ করা হলো:
১। ‍দ্বিতীয় শস্য বহুমূখীকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) 
 প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ উচ্চমূল্যের ফসল আবাদ সম্প্রসারণ, প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি সুবিধাভোগীর উচ্চমূল্যের ফসল আবাদে দক্ষতা বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি,মহিলাসহ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয়ের সুযোগ সৃষ্টিসহ বাৎসরিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অতিরিক্ত ১০% গ্রামীণ মহিলাদের বাণিজ্যিক কৃষি কর্মকান্ডে ক্ষমতায়ন, খাদ্য নিরাপত্তা,  নিরাপদ খাদ্য এবং পুষ্টিমান উন্নয়নের লক্ষ্যে শস্য কর্তনোত্তর ক্ষয়ক্ষতি প্রায় ১০% কমিয়ে আনা এবং উপযুক্ত কৃষকদেরকে কৃষি ঋণ প্রদান, প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনীসহ ইত্যাদি সম্প্রসারণ কর্মকান্ডের মাধ্যমে কৃষি সেক্টরে প্রতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি। 

 প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১০-জুন/১৭

 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২০৫১৪.৯৪ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ২৭৫০.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ২৬৪৩.৮৮.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: লাগসই ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকদের কে উচ্চমূল্য ফসল চাষাবাদে নিবিষ্ট করা এবং নিন্মমূল্য সম্বলিত দানাদার শস্যের নিরবচ্ছিন্ন আবাদের উপর নির্ভরশীলতা থেকে সরিয়ে আনার লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ২৭ টি জেলার মোট ৫২ টি উপজেলায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ২য় শস্য বহুমূখীকরণ প্রকল্প ২০১০ সন হতে জুন/২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে।
এই প্রকল্পের মাধ্যমে  কৃষক প্রশিক্ষণ-৮৭৬০০ ব্যাচ, প্রদর্শনী-১১৯৯ টি, মাঠ দিবস-১১৯৯ টি, কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণ-২৭০০ জন প্রদান করা হয়েছে। 

২। উপজেলা পর্য়ায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষন প্রকল্প (২য় পর্য়ায়) 
 প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ প্রাতিষ্ঠানিক কৃষক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ভৌত আবকাঠামো উন্নয়ন। ১০৬ টি উপজেলায় কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ, আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কৃষকদের পরিকল্পিত, বাস্তবধর্মী ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন। সম্প্রসারণ কর্মীদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি গবেষণা লব্দ ফলাফল ও মাঠ পর্যায়ের ফলাফলের মধ্যে ফলন পার্থক্য কমানো।
 প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১১-জুন/১৭
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৭৮৭৯.৪০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৯৪০.০০.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৯৩৭.৮৭ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :  প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল (রিফ্রেসার) ১০৮৫০ সেট, রিফ্রেসমেন্ট (রিফ্রেসার) ১০৮৫০ জন, প্রশিক্ষণ সহায়ক উপকরণ (রিফ্রেসার) ১০৮৫০ জন, ডিসপ্লে বোর্ড ১০৬টি, হোয়াইট বোর্ড ১০৬টি। এনসিলারী ওয়ার্ক ২৯টি, কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ ৪টি।
৩। বাংলাদেশ ফাইটোসেনিটেরি সামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প 

 প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ বাংলাদেশের কৃষিকে রক্ষা করার জন্য আমদানিকৃত উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্যের সাথে পরিবাহিত হয়ে যাতে বিদেশি পোকামাকড় ও রোগবালাই প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে কার্য্করী ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে নিরাপদ ও ঝুকিমুক্ত আমদানি নিশ্চিৎকরণ এবং আন্তর্জাতিক বিধি বিধান (IPPC এবং WTO-SPS Agreement) অনুসরণ পূর্বক বিদেশে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে রপ্তানি কার্যক্রম গতিশীল ও বৃদ্ধি করা।

 প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১২ -জুন/১৮
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৫১৯৯.১৭ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৩৮০০.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৩৫০৯.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :  কর্মকর্তা প্রশিক্ষন ১৮ ব্যাচ, কর্মচারী/আমদানি ও রপ্তানি প্রশিক্ষণ ৪৩ ব্যাচ, পেস্ট রিক্স এনালাইসেস (পিআরএ) ৮টি, বিদেশ প্রশিক্ষন ১০ জন, বিদেশ শিক্ষা সফর ৮জন, সেমিনার/ ওয়ার্কসপ  ২টি,  কনসালটেন্ট (প্রকিউরমেন্ট পিআরএ এসটাকচারাল স্টাডি) ৩ এমএম।

৪ (ক)। পিরোজপু‌র-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (পিসিইউ অংগ)
 প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, অতিরিক্ত ২২০০০ হে. জমি সেচ সুবিধার আওতায় আনয়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি। লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ। প্রমাণিত প্রযুক্তি অভিযোজন ও মাটি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পতিত জমি ব্যবহার করে গ্রামীণ দারিদ্র দূরীকরণ ও টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন এবং প্রকল্প এলাকায় উন্নত বাজারজাত কাঠামোর মাধ্যমে কৃষকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। 

 প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১২ -জুন/১৭
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৭৯.৯২ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৬১.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৫৬.৯২ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কর্মশালা-১টি, বার্ষিক রিভিউ মিটিং-১টি।
৪ (খ)। পিরোজপু‌র-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (ডিএই অংগ)
প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি। লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ। উপযুক্ত শস্যজাত, বীজের মান, যথাযথ মাটি ব্যবস্থাপনা, বালাই ব্যবস্থাপনা, এগ্রোনোমিক প্র্যাকটিস ও সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাদ্যমে ফলন পার্থক্য হ্রাস করা। খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কৃষক পর্যায়ে প্রমাণিত কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ। পতিত জমি ও গৃহ আঙ্গিনায় উদ্যান ফসল চাষাবাদের মাধ্যমে কৃষক পরিবারের পুষ্টি মান উন্নয়ন। কৃষি সম্প্রসারণ সেবা আরো কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান।

প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১২ -জুন/১৭
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৪৫৩.৩৩ টাকা।
 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৭২৫.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৭২১.৩৭৩ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :  উদ্ধুদ্ধকরণভ্রমণ ২৪ ব্যাচ, মাঠ দিবস ৬০০টি, কৃষি মেলা ২৩টি জেলা কর্মশালা ৩টি, চাষী র‌্যালি-৪০টি, ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট ১টি।
৫। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প,ডিএই অংগ, 
প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ এলাকা ভিত্তিক আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, শস্য উৎপাদন নিবিড়করণ ও বহুমূখীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো। সবজি বাগান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চাষী পরিবারের আয় বৃদ্ধি ও অপুষ্টি দূরীকরণ। জৈব ও অজৈব সারের ব্যবহারের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করা । দল ভিত্তিক সম্প্রসারণ কর্মকান্ডের মাধ্যমে কৃষকের সক্ষমতা বাড়ানো। খামার যান্ত্রিকীকরণ ও আধুনিক কলাকৌশলের উপর কৃষক প্রশিক্ষণ। গ্রামীণ ও বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন।

 প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩ -জুন/১৮
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৭৫১১.০০ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৮৬২.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৮৫৯.৭৬০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :  বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প দক্ষিণ-পশ্চিমের ৯টি জেলার ৫৮টি উপজেলায় পতিত জমির সদ্ব্যব্যবহার, নতুন লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত, ফসল আবাদ ও চাষাবাদের নতুন কৌশল ব্যবহার করে আবাদি এলাকার পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছে। প্রকল্প এলাকায় খামার যান্ত্রিকীকরণের জন্য ৫০০০ কৃষক গ্রুপের সদস্যদের মাঝে ৫৬০ টি পাওয়ার টিলার, ৫৭৫ টি লো লিফট পাম্প, ৫১০ টি পাওয়ার থ্রেসার, ৭৫০টি হ্যান্ড স্প্রেয়ার, ৪০০ টি ফুট পাম্প, ৬৭ টি গ্রেইন ময়েশ্চার মিটার, ৭২টি রি-ফ্রাক্টোমিটার বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৪ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ ১৩ ব্যাচ, কৃষি মেলা ৬টি, প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে ৩৭৭০টি, কৃষক প্রশিক্ষণ ১১৭৫ ব্যাচ, মটিভেশন ট্যুর ১০ ব্যাচ, বিভিও ওয়ার্কসপ ৯টি।
 ৬। ব্লু গোল্ড কর্মসূচীর আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প ,ডিএই অংগ।
প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন বাড়ানো। আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তির প্রচলন এবং শস্য নিবিড়তা ও শস্য বৈচিত্রের মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত এলাকার কৃষির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন। প্রকল্প মেয়াদে আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতির আওতায় মাঠ ফসল, ফল-মূল ও শাক-সবজির চাষ এলাকা ১০ শতাংশ বৃদ্ধি। প্রকল্প এলাকার লক্ষিত উপকারভোগীদের মাথাপিছু আয় ১০-১২ শতাংশ পর্যন্ত উন্নতীকরণ।

 প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জানুয়ারি/১৩-ডিসেম্বর/১৮
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৩৬৪.০০ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ২৭৮.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ২৭৫.৯৮ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : প্রদর্শনী-৬৯টি, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ-১২২ জন,মনিটর প্রশিক্ষন ১ ব্যাচ,  কৃষক মাঠ স্কুল ১৯৮টি, সিজনাল রিভিউ ওয়ার্কশপ ২টি, টেকনোলোজি সিলেকশন ওয়ার্কশপ ১টি, কৃষক ক্লাব/সংগঠক সহায়তা-৫৫টি, মটিভেশনাল ট্যুর-১০টি, মনিটর প্রশিক্ষণ-১ ব্যাচ।
৭। খামার যান্তিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প-২য় পর্য়ায়, 
 প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ পশুশক্তি ও মারাত্মক শ্রমিক সংকটের প্রেক্ষিতে কৃষক পর্যায় খামার যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই করা। খামার পর্যায়ে লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ হ্রাস, শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি ও শস্য অপচয় কমিয়ে আনা। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সংশ্লিষ্ট স্টেইক হোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

 প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/১৮
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৩৯৪৩.৯৬ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৮৩০০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৮২৯৪.৩১ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :  গুটি ইউরিয়া চাষি প্রশিক্ষণ ১৪৬ ব্যাচ, মেকানিক প্রশিক্ষণ ১৩ ব্যাচ, আঞ্চলিক কর্মশালা ১৫টি, প্রদর্শনী ও মাঠ দিবস৩৯৯৩টি যান্ত্রিকী খামার প্রদর্শণী ২০টি, খামার যন্ত্রপাতির জন্য ভর্তুকি ২৯৮৫ টি। সেবা প্রদানের জন্য যন্ত্রপাতি ১১০০টি, টেস্টিং যন্ত্রপাতি ৯টি।

৮। সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ মাল্টা, কমলা, বাতাবী লেবু ও অন্যান্য লেবু জাতীয় ফল উৎপাদনের জন্য কৃষকদেরকে উদ্ধুদ্ধ করা। মাল্টা,কমলা, বাতাবী লেবু ও অন্যান্য লেবু জাতীয় ফল উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমদানি কমানো এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা। ভিটামিন-সি সহ অন্যান্য মিনারেল সরবরাহ নিশ্চিৎকরণ। উন্নত মাতৃগাছ সনাক্ত ও নির্বাচন করা।

 প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/১৮
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৯৭০.০০ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৭৬৭.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৭৬৪.৬৩ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :  কমলা ও মাল্টাসহ অন্যান্য লেবুজাতীয় ফলের চাষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের ১৭ টি জেলার ৬৮টি উপজেলায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো লেবু জাতয়ি ফলের ১৫০০টি ব্লক প্রদর্শনী, ১০৯৫০টি লেবু জাতীয় ফলের বসতবাড়ি প্রদর্শনী স্থাপন, ১২৪৫০ জন কৃষক প্রশিক্ষণ, ৬৯০ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ, ৩৩টি মাঠ দিবস, ১৮টি উদ্ধুদ্ধকরণ ভ্রমণ, ১৫টি নার্সারিতে চারা/কলম উৎপাদন এবং ৬টি জেলার ৩০ টি উপজেলায় মোট ৩০টি ড্রিপ ইরিগেশন সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।
৯। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প

 প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ কৃষক মাঠ স্কুল ও আইপিএম ক্লাব স্থাপন এবং কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন কার্যক্রম জোরদারকরণ। বালাইনাশকমুক্ত ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে সবজি ও ফলে জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জনপ্রিয় করা।পরিবেশের কোনোরূপ ক্ষতি না করে বাংলাদেশকে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা করা। টেকসই ও পরিবেশ সম্মত উপায়ে কৃষকের উৎপাদন এবং আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। মানসম্মত সবজি ও ফল উৎপাদনের জন্য জৈব কৃষি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা। নিরাপদ ফসল উৎপাদনে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।

 প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/১৮
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৫৮৫০.০০ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ১৩০৫.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১৩০৪.৮০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :   সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প ৫বছর মেয়াদে দেশের ৬৪টি জেলার ২৭৫টি উপজেলায় বাস্তবায়ন হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় কৃষক মাঠ স্কুল (সবজি) ১১২৫টি, কৃষক মাঠ স্কুল (ধান) ৩০০টি, কৃষক মাঠ স্কুল (ফল) ১০০টি, জৈব কৃষি ও জৈবিক দমন ব্যবস্থাপনা প্রদর্শনী ৬২৫টি, আইপিএম ক্লাব সহায়তা ১০০০টি। এফটি এপ্রোনস ১৪৫ জন, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ১৫ জন, বৈদেশিক শিক্ষা সফর ১৯ জন, টিওটি কৃষক প্রশিক্ষন ৩ ব্যাচ।
১০। খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প

 প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ মাঠ পর্যায়ে যথোপযুক্ত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচ পানির অপচয় কমিয়ে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি, সেচ এলাকা সম্প্রসারণ ও সেচ খরচ কমানো। সেচ যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী, চালক বা মেরামতকারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা।পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রযুক্তি দক্ষ ও কারিগরী জনবল এর মাধ্যমে কৃষকদের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়া।

 প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/১৮
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৪৫৭.০০ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৮৭৮.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৮৭৭.৪৩ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :  কৃষক প্রশিক্ষন ৪৫০ ব্যাচে ১৩৫০০ জন, গ্রামীণ মেকানিক প্রশিক্ষণ ৫ ব্যাচে ১৫০ জন, কারিগরি কর্মকর্তা প্রশিক্ষন ১ ব্যাচে ৩০ জন,এডব্লিউডি প্রদর্শনী ৮১০টি, ড্রিপ সেচ ৬৩০টি, ফিতা পাইপ সেচ ৩৬০ টি, হ্যান্ড সাওয়ার সেচ৮১০টি, এসআর আই ৫৪০টি, রেইজড বেড রাইস ইরিগেশন ৩৬০টি, কৃষক মাঠ স্কুল ১৮০টি, মাঠ দিবস ৩৬০টি এবং ভুগর্ভস্থ পাইপ সেচ প্রদর্শনী ৯০টি।
১১। চাষী পর্যায়ে উন্নত মানের ধান,গম, পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প, 

 প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে চাহিদা অনুযায়ী চাষী পর্যায়ে বীজ উৎপাদন সহায়তা করা। কৃষকদেরকে ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদনে দক্ষ কৃষক হিসাবে গড়ে তোলা। চাষী পর্যায়ে মান সম্পন্নবীজ সরবরাহ বৃদ্ধি করা । উন্নত জাতের বীজ সমূহ কৃষকদের মাঝে দ্রুত সরবরাহ ও সম্প্রসারণ নিশ্চিত করা।

 প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/১৮
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১১২৫০.০০ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৩৫৭৫.০০লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৩৫৫৩.৩৭ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :  কৃষক প্রশিক্ষণ (২১৬৫ ব্যাচ)  ৬৪৯৫০ জন, এসএএও প্রশিক্ষণ (৩০ ব্যাচ)  ৯০০ জন, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ(১১ব্যাচ) ৩৩০ জন, বিদেশ শিক্ষা ভ্রমণ ২১ জন, জাতীয় কর্মশালা ১টি, আঞ্চলিক কর্মশালা ২৮টি, আউশ বীজ প্রদর্শনী ১১১০০ টি, আমন বীজ প্রদর্শনী ১৮৩০০টি, বোরো বীজ প্রদর্শনী ২২৫০০টি, গম বীজ প্রদর্শনী ১০৫০০টি, পাটবীজ প্রদর্শনী ২৫৫০টি, মাঠ দিবস ২৭০০টি।

১২। চাষী পর্যায়ে উন্নত মানের ডাল, তেল ও পিঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প, 

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ চষিী পর্যায়ে উন্নত মানের ডাল, তেল ও পিঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ করে চাষীদের মাঝে বিতরণ করা । ডাল, তেল ও পিঁয়াজ বীজের ঘাটতি পূরণ করে আমদানি বন্ধ করা। প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি করা। দারিদ্র্য বিমোচন ও মহিলাদের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষনে সম্পৃক্ত করা।

প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/১৮
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪৯৪৫.০০ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ১৪৬৭.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১৪৬১.৪৬৮ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :  কৃষক প্রশিক্ষণ ১৯৫৬০ জন, এসএএও প্রশিক্ষণ ১৫৬০ জন, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৩০০ জন। মুগ প্রদর্শনী ৩০০০টি, মশুর প্রদর্শনী ৩০০০টি, খেশারী প্রদর্শনী ২০০০টি, তিল প্রদর্শনী ৭৫০টি, সরিষা প্রদর্শনী ৭০০০টি, মাসকলাই প্রদর্শনী ১৭৫০টি, পেঁযাজ প্রদর্শনী ৪০০টি, ফেলন প্রদর্শনী ১০০০টি।
১৩। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প
প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পে প্রধান উদ্দেশ্য হলো এদেশের কৃষি প্রযুক্তি খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা, যারা কৃষি বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা যুব সমাজে সম্প্রসারণ করবেন। ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিৎ হবে।

 প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/১৮
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৬৩৩৫.৭৭ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ২৪৩২.৬০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :  বাঞ্ছারামপুর ও মানিকগঞ্জে ৪তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ,  বাঞ্ছারামপুর ও মানিকগঞ্জে ৩ তলা অফিসার্স ডরেমেটরি নির্মাণ, বাঞ্ছারামপুর ও মানিকগঞ্জে ২ তলা স্টাফ ডরমেটরি নির্মাণ,   বাঞ্ছারামপুর ও মানিকগঞ্জে ৪ তলা বয়েজ ও ৩ তলা গার্লস হোস্টেল নির্মাণ, বাঞ্ছারামপুর ও মানিকগঞ্জে ২তলা কৃষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ কাজ চলমান।
১৪। সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি
প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা (আইএফএম) প্রযুক্তি ব্যবহার ও খামারের বহুমুখিকরণ করে খামারের মোট কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষক-কিষাণীদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়ন, কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে কৃষক কিষাণীদের ক্ষমতায়ন করা, সেবা প্রদানকারী সংস্থা, বাজার নিয়ন্ত্রণকারী এবং ক্ষুদ্র  ঋণ  প্রদানকারী সংস্থার সাথে যোগসূত্র তৈরি করা যাতে করে তাদের খামারের লাভ বৃদ্ধি পায়, কৃষক কেন্দ্রিক সম্প্রসারণ সেবা গড়ে তোলার জন্য জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা জোরদার করা।
প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/১৮
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৫৭৯৯.১৩ লক্ষ টাকা।
 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৮৩২৮.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৮২৮২.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :  ১০০ জন নতুন কৃষক সহায়তাকারী তৈরি করার ফলে মোট ২০৮২ জন কৃষক সহায়তাকারী তৈরি হয় যাদের মাধ্যমে মোট ৪১৫০টি কৃষক মাঠ স্কুল পরিচালিত হয়েছে। যার মাধ্যমে মোট ২০৭৫০০০ জন কৃষক-কৃষাণি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েচে। এ সময়ের মধ্যে ৪ ব্যাচের ক্রাশ কোর্সে মোট ১৮৭ জন কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার এবং ৬২২ জন বিভাগীয় প্রশিক্ষক (এএপিপিও/এসএএও) সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনার ওপর কৃষক মাঠ স্কুল বিষয়ক প্রশিক্ষন গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও ৪৫৬ টি কৃষক সংগঠনে বাজার সংযোগ বিষয়ক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এজন্য মোট ৯৮৪ জন বিভাগীয় প্রশিক্ষক, ১৬৮০ জন বিজনেস ফোকাল পারসন এবং ১৪৪০ জন কৃষক নেতাকে বাজার সংযোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
১৫। সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিৎকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ ১) কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং শস্যের নিবিড়তা ১৫-২০ % বৃদ্ধি পাবে।(২) কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন এবং কৃষক গ্রুপ গঠন ও বিদ্যমান কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং বিদ্যমান শস্য বিন্যাসের মাধ্যমে উচ্চমূল্যে ফসল ও স্বল্প পানি চাহিদার শস্য আবাদের মাধ্যমে বহুমূখী শস্য আবাদ এলাকা বৃদ্ধি করা। । (৩) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে চর, হাওর ও দারিদ্র্য প্রবণ এলাকায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৪- জুন/১৯। 
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৬৬০০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ২৪৯৬.৬৫ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: বিভিন্ন ফসলের মোট ৩৪৬৫ টি প্রদর্শনী স্থাপন, কৃষক প্রশিক্ষণ ৮৬০ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ ৪৪ ব্যাচ, মাঠ দিবস ১৩৯ টি, উদ্ধুদ্ধকরণ ভ্রমণ ২১ ব্যাচ, সেমিনার/ওয়ার্কসপ ৫টি, কৃষি মেলা ১৯টি, পাওয়ার টিলার ৫৪৭টি, পাওয়ার থ্রেসার ১০৫০টি, পাওয়ার স্প্রেয়ার ২০০টি এবং এলএলপি ৫৩৯টি কৃষক গ্রুপে বিতরণ করা হয়েছে, প্লানিং ওযার্কসপ ৪টি, রিজিওনাল ওয়ার্কসপ ৩টি, বিদ্যমfbা কৃষকগ্রিুপ শক্তিশালিীকরণ ১৫৭টি,
১৬। সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, 

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ টেকসই কৃষি  প্রযুক্তি অভিযোজনের মাধ্যমে কৃষি জমি কাজে লাগিয়ে শস্যের নিবিড়তা ও শস্য উৎপাদন ৫-১০% বৃদ্ধি করা ও বিপনন ব্যবস্থার উন্নয়ন, দক্ষ ব্যবস্থাপনা কৌশল সম্প্রসারণের মাধ্যমে বসতবাড়ির আঙ্গিনায় সবজি ও উদ্যান ফসল চাষাবাদ করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা, উন্নতজাত, মানসম্পন্ন বীজ, বালাই ব্যবস্থাপনা, কৃষি ভিত্তিক পরিচর্যা ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ফলন ব্যবধান কমানো, বাজার তথ্য ও অন্যান্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকদের মুনাফার হার বৃদ্ধি এবং বিপণন খরচ হ্রাসের লক্ষ্যে রপ্তানিকারক, প্রক্রিয়াজাতকারক, ব্যবসায়ী এবং কৃষকদের মধ্যে টেকসই সম্পর্ক স্থাপন, সারা বছর পুষ্টি প্রবাহ বজায় রাখা এবং শস্য সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাসের লক্ষ্যে বসতবাড়িতে কৃষি জাত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন, দারিদ্র দূরিকরণের জন্য মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং পুষ্টিমান উন্নয়ন।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ মার্চ/১৫- জুন/১৯ 

 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৫৫১৯.১০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ১১৪২.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১১৩১.৬০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: মাঠ দিবস ১৩৯টি, কৃষি মেলা ৩৮ টি, কৃষক প্রশিক্ষন ১৮৩০০ জন,কর্মকর্তা প্রশিক্ষন ৬০ জন, এসএএও প্রশিক্ষন ৪৫০ জন, প্রদর্শনী ৪৯৪০ টি, সেমিনার কাম ওয়ার্কশপ ৫টি, উদ্ধুদ্ধকরণ ভ্রমণ ৩৭টি।
১৭। বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প
 প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ ১) দেশের ৩টি পাহাড়ি জেলা সহ অন্যান্য জেলার অসমতল ও পাহাড়ি জমি এবং উপকূলীয় ও অন্যান্য অঞ্চলের অব্যবহৃত জমি ও বসতবাড়ির চার পাশের জমিকে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের আওতায় এনে উদ্যান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করার পাশাপাশি সমতল ভূমিতে অন্যান্য মাঠ ফসলের উৎপাদনের সুযোগ অক্ষুন্ন রাখা। (২) দেশিয় ও রপ্তানিযোগ্য ফসলের ক্লাস্টার/ ক্লাব  ভিত্তিক উৎপাদন বিদ্যমান হর্টিকালচার সেন্টার সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন ।(৩)  উদ্যান ফসলের প্রযুক্তি সম্প্রসারণ।

প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৫- জুন/২০।

 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৯৫০০.৬২ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৫৬০০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৫৫৯৩.০৪ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: (১) ভিয়েতনামের খাটো জাতের ( ওপি ) ১.৮০ লক্ষ নারিকেল চারা চাষী পর্যায়ে বিতরণ। (২) দেশে চাষযোগ্য বিভিন্ন বিদেশী ফলের ( রামবুটান, সৌদি খেজুর, কেরালা হাইব্রিড নারিকেল, ভিয়েতনামের ওপি জাতের ) এর জার্মপ্লাজম স্থাপন। (৩) কৃষক প্রশিক্ষণ- ৩২৩২ ( প্রতি ব্যাচে ৩০ জন), স্প্রেম্যান প্রশিক্ষণ ৬ ব্যাচ, নার্সারীম্যান প্রশিক্ষণ ৭৭ ব্যাচ, সিএইসপি প্রশিক্ষণ ২ ব্যাচ, মালি প্রশিক্ষণ ১০ ব্যাচ, মটিভ্যাশনাল ট্যুর ২৮ টি সম্পন্ন করা হয়েছে। (৪) আগাম  নাবী জাতের বিভিন্ন চাষ সম্প্রসাণের লক্ষ্যে বাণিজ্যিক মিশ্র ফল বাগান স্থাপন ২৮২৮ টি।
১৮। মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (ডিএই অংগ),
 প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ স্থানীয় এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি প্রচলনের মাধ্যমে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন। খাদ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ। এলাকা উপযোগী উচ্চ ফলনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ। কৃষকের উৎপাদিত ফসলের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ। 
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১১- জুন/১৭।

 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৪০৭.৫৪ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৩৮০.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৩৭৬.৯১ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:  কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ২৪০ জন, এসএএও প্রশিক্ষন ৫৪০ জন, কৃষক প্রশিক্ষণ ২৭০০ জন, কৃষক র‌্যালি ৫৭টি, মাঠ দিবস ৭৬০ টি, জাতীয় কর্মশালা ১টি, প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ব্লক প্রদর্শনী ২৮৫ টি, একক ফসল ব্যবস্থাপনা প্রদর্শনী ১২৮৩টি, প্রযুক্তি গ্রাম প্রদর্শনী ৭৯৪টি।

১৯। ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলাজি প্রোগ্রাম -২য় পর্যায় (এনএটিপি-২) 

 প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রধান প্রধান ফসল (ধান,গম, টমেটো,কলা ইত্যাদি) উৎপাদনশীলতা ফসলভেদে ১০-১৫ ভাগ বৃদ্ধি, সর্বমোট ২৭১৫০ টি সিআইজি দল গঠন, ৬০% সিআইজি সদস্য কমপক্ষে ১টি করে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করবে, প্রকল্প সেবাপ্রাপ্ত ৯৩% কৃষক সেবা সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করবেন, মানসম্পন্ন ফসলের চারা /কলম উৎপাদন।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ অক্টোবর/১৫-সেপ্টেম্বর/২১
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৫২৬৫৫.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ২৩৫৪.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ২০৯৩.২৩ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: মাঠ দিবস ৫৪০টি, কৃষক প্রশিক্ষণ ৮৮২০০ জন, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৩৫০ জন, এসএএও প্রশিক্ষণ ৪৫৬০ জন, প্রদর্শনী ৭০০৭ টি, জাতীয় কর্মশালা ২টি।
২০। ইউনিয়ন পর্যায় কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প, 

 প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ সাফল্যজনকভাবে ফসল উৎপাদন ও কৃষকের দোড়গোড়ায় আধুনিক সম্প্রসারণ সেবা পোঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এস এ এ ও দের জন্য ২৪টি অফিস-কাম-রেসিডেন্স, ইনপুট স্টোরেজ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ, অফিস চত্বরে মাতৃবাগান স্থাপন, দূর্যোগপ্রবন এলাকায় দুর্যোগকালীন জরুরী আশ্র্রয় সুবিধা প্রদান। 

প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৬-জুন/১৮ চলমান আছে।
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪৩৮৬.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ১৮৬.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১৮৫.৮৮৭৪ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: ভবন, সোলার সিস্টেম, সাইট ডেভেলপমেন্ট ও অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ কাজ চলমান।
২১। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প,  

 প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ  বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ  জলবায়ু পরিবর্তন  ট্রাষ্ট (বিসিসিটি ), পরিবেশ ও বন মস্ত্রণালয় এর অর্থায়নে  বন্যা ও জলাবদ্ধ প্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসাবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।
 প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/০৯-জুন/১৭ 
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৩০৯.৪৯ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দঃ ২০৫.০০ লক্ষ টাকা।

 ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১৯৫.০৪ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ-৩০০ ব্যাচ (৯০০০ জন), কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৩৬ ব্যাচ (৭২০ জন), ব্লক প্রদর্শনী-৪৫টি, কৃষি মেলা-১টি, উদ্ধুদ্ধকরণ ভ্রমণ-৮টি।
২২। ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচার প্রোডক্টিভিটি প্রকল্প (ডিএই অংগ)

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ অনগ্রসর ও প্রতিকূল এলাকার কৃষি উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন। জলবায়ুগত প্রতিকূলতা কাটিয়ে কৃষি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন, প্রযুক্তি অভিযোজন, পানি ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি সহায়তা ও দক্ষতা উন্নয়ন।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১১-ডিসেম্বর/১৬
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১২২১৯.৮৯ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ২৫৫.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ২৫৪.০০ লক্ষ টাকা।

ডিসেম্বর/১৬ তে প্রকল্পটি সমাপ্ত ।

২৩। চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প, 
 প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ উচ্চ ফলনশীল জাতের আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্য ‍উৎপাদন বৃদ্ধি ও চর এলাকায় চাষাবাদ পদ্ধতি ও কলাকৌশল উন্নত করা, চর এলাকায় শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে শস্য বিন্যাসের ‍উন্নতকরণ ও ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি করা, চর এলাকায় লাগসই প্রযুক্তি চিহ্নিতকরণ।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জানু/১১-ডিসেম্বর/১৬
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৭৩৫.৭৪ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৪১.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ২৭.০১৩ লক্ষ টাকা।

 ডিসেম্বর/১৬ তে প্রকল্পটি সমাপ্ত ।

২৪। বন্যা ও জলাবদ্ধ প্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসেবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ (১) জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসেবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি জলাবদ্ধ এলাকায় সম্প্রসারণ করা (২) দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চতকরণ, পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন খাতে জলাবদ্ধ এলাকাগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহারের ব্যবস।তা নেওয়া এবং অমৌসুমে ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে খাদ্যের যোগান ও কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরা। (৩) আবাদযোগ্য জমির স্বল্পতার কারণে পানিতে ভাসমান অব্যবহৃত কচুরিপানাকে ফসল উৎপাদনে ব্যবহার করা।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩-ডিসেম্বর/১৭
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দঃ ১২০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৮৫.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ-৪৬২ ব্যাচ, কৃষক পর্য়াযে ভাসমান বেড স্থাপন-১২৯০০টি।

চ. রাজস্ব বাজেটে কর্মসূচি

২০১৬-১৭ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের  রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৫টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে।

কর্মসূচি গুলো হলোঃ
১।  পাবনা জেলার চাটমোহর, ভাঙ্গুরা ও ফরিদপুর উপজেলার ফসল, উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক কলাকৌশল হস্তান্তর শীর্ষক কর্মসূচি
কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৪-জুন/১৭, মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৬২.০০ লক্ষ টাকা, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দঃ ৭৭.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ঃ ৭৭.০০ লক্ষ টাকা।
২।  উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য পরিবেশবান্ধব নিরাপদ ফসল উৎপাদন কর্মসূচি।

কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৫-জুন/১৭, মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪৩৬.১২ লক্ষ টাকা, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দঃ ২১২.১২ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ঃ ২১১.৯৫ লক্ষ টাকা।
৩।  খামারাড়ি কমপ্লেক্স সংস্কার, মেরামত, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি।

কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৪-জুন/১৭, মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৮১.১৩ লক্ষ টাকা, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দঃ ১৩৩.৪১ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ঃ ১৩৩.৩০৯৪ লক্ষ টাকা।
৪।  ছিটমহলের (সাবেক) উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি।

কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৫-জুন/১৮, মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৭৫.০০ লক্ষ টাকা, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দঃ ৮৭.৬১ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ঃ ৮৩.৭৪০ লক্ষ টাকা।
৫।  উপকূলীয় এলাকায় খাটো জাতের নারিকেল সম্প্রসারণ কর্মসূচি।

কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৬-ডিসেম্বর/১৮, মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৯২৫.৭৪ লক্ষ টাকা, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দঃ ৩৬১.৮৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ঃ ২৭১.৪০ লক্ষ টাকা।
ছ. উল্লেখযোগ্য সাফল্য 
কৃষি সম্প্রসারণ উদ্ভাবিত সেবা কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর নিমিত্ত মোবাইল ফোন এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্রের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদান করার জন্য  ৪টি মোবাইল অ্যাপ চালু হয়েছ। এগুলো হলো ১। কৃষকের জানালা, ২। কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা, ৩। ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন, ৪। ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি চাষ। এ পর্যন্ত ৬৩৫৭৯ বার কৃষকের জানালা ও ৬৪১৬৫ বার কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা পঠিত হয়েছে এবং প্রতিদিন গড়ে ৪০ জন ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন ভিজিট করেন। এছাড়াও বিটিআরসি ও ইএটিএল এর উদ্যোগে আরো ৫টি মোবাইল অ্যাপ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কাছে এসেছে। অ্যাপসগুলো মাঠ পর্য়ায়ে সম্প্রসারণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অ্যাপসগুলো হলো: ১। শস্য উৎপাদন, ২। কৃষি লবণাক্ততা, ৩। অর্গানিক ফার্মিং, ৪। আবহাওয়া তথ্য এবং ৫। DAE office Directory.
জ. উপসংহার
কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) বাংলাদেশে একটি সর্ববৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর 2014 সালে পুনর্গঠিত সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় সমগ্র দেশজুড়ে আধুনিক ও পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, কৃষি বিষয়ক জ্ঞান ও তথ্যাদি কৃষকের নিকট সরাসরি পৌঁছানো ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে কৃষি উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা যাতে অব্যাহত থাকে সেজন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যথারীতি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের ভিশন হলো ২০২১ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশকে পুরোপুরি দারিদ্রমুক্ত করে অর্জিত উন্নয়ন টেকসই করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলা । সরকারের ভিশন বাস্তবায়নে দেশের জনগণের দীর্ঘমেয়াদী পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের টেকসই রূপদিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে।

ঝ. নির্বাহী সার সংক্ষেপঃ

সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে কৃষি উৎপাদন ধারাবাহিক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের নীতি ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। দেশিয গবেষণা ও বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত নতুন নতুন জাত মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ, শস্য বহুমুখকিরণ, আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ এবং সময়োপযোগি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির উর্ধমুখী ধারা অব্যাহত আছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট দানাদার শস্যের (চাল-৩৪২.০১৪+গম-১৪.২৩৬+ভুট্টা-৩৫.৭৮২) উৎপাদন হয়েছে ৩৯২.০৩২ লক্ষ মে.টন, আলু উৎপাদন হয়েছে ১১৩.৩২৭ লক্ষ মে.টন,  পাট উৎপাদন হয়েছে ৮২.৪৬৭ লক্ষ বেল, সবজি উৎপাদন হয়েছে ১৬০.৪২৩ লক্ষ মে.টন, তৈল জাতীয় ফসল উৎপাদন হয়েছে ১০.৫৮৭ লক্ষ.মে., ডাল জাতীয় ফসলের উৎপাদন হয়েছে ১০.২৬৩ লক্ষ মে.টন, মসলা জাতীয় ফসল উৎপাদন হয়েছে ৩৫.৬০৪ লক্ষ মে.টন । খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রতিবছরেই ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উৎপাদনশীলতার এরুপ ধারাবাহিকতায় দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ।
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